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এবং যুক্তরাষ্ট্র- এই তিনটি দেশ হলো অকাসের সদস্য। অকাস হলো অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ত্রিমুখী 
প্রতিরক্ষার কৌশলগত জোট। অকাস গঠন করা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ ।২০২৩ সালের ১৩ই মার্চ অকাস 


9119-01-05-109101151010-017-170101591-00/9159-5041017911725/] অকাস হলো ২০৩০-এর শেষে বা ২০৪০-এর 
গোড়ার দিকে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার নতুন উদ্তপ্রযুক্তির সাবমেরিন তৈরি ও মোতায়েনের পরিকল্পনা। এই 
উকি দেব সি মারে রিচি আযামেরিকার সাবমেরিন অস্ট্রেলিয়ায় মোতায়েন করা 
হবে। অস্ট্রেলিয়ার নৌবাহিনীর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে| [101035://017/411.0017//2963১/5] এছাড়া 
ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলেও এই ভিন দেশ একসাথে কাজ করবে এবং নিজেদের উপস্থিত পূর্বের থেকেও বৃদ্ধির চেষ্টা 

করবে। অকাস চুক্তিতে সই করে অস্ট্রেলিয়া চীনের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে। মূলত বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ চীন 
সাগরে চীনের প্রভাব মোকাবেলার জন্যই নতুন এই অকাস জোট গঠন করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে বহু বছর ধরেই সংকট 
বিরাজ করছে এবং এর জের ধরেই বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোই প্রধান লক্ষ্য। 
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পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে গভীর সমুদ্রের নিচে ডুবে থাকতে এবং দ্রুত চলাচল করতে পারে। 
আর তার উপস্থিতি চিহ্নিত করাও অনেক কঠিন। সাধারণ সাবমেরিন হয় ডিজেল বা বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত। ডিজেল ইঞ্জিনে 
জ্বালানি পোড়ানোর জন্য বাতাস দরকার, আর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের জন্য ঘন ঘন রিচার্জ করা দরকার। এ কারণে সবচেয়ে 
উন্নত ধরনের 'কনভেনশনাল' সাবমেরিনও এক নাগাড়ে কয়েক দিনের বেশি পানির নিচে ডুবে থাকতে পারে না। ফলে তা 
শত্রুপক্ষের চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অন্যদিকে এখন যেসব পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরি হচ্ছে সেগুলো 


কোন রিফুয়েলিং ছাড়াই মাসের পর মাস পানির নিচে থাকতে পারে। এগুলো অনেক বেশি ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারে এবং 
তা অনেক বেশি দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিনের মালিক হবার পর অস্ট্রেলিয়ান 
সামরিক বাহিনীর সক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। তারা অস্ট্রেলিয়ার আশপাশে প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদূর পর্যন্ত এলাকায় 
গোপন নজরদারি ও টহল দিতে পারবে। বিশ্লেষকরা বলছেন - অস্ট্রেলিয়াকে এ প্রযুক্তি দেয়ার পেছনে চীনকে ঠেকানো 
ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে না। 


সাবেক অস্ট্রেলিয়ান প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা অধ্যাপক হিউ হোয়াইট বলছেন, এক নতুন স্নায়ু যুদ্ধের কথা। 

"এর মধ্যে দিয়ে এই অনুভূতি গভীর হচ্ছে যে এশিয়াতে সত্যি এক নতুন স্নাযুযুদ্ধ হচ্ছে, এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রই 
জিতবে বলে অস্ট্রেলিয়া বাজি ধরেছে" - বলছেন তিনি। "চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ব্যবস্থার সাথে 
অস্ট্রেলিয়া যুক্ত, এবং এটা হলো তাকে আরো গভীর করার এক সিদ্ধান্ত।" 

"এটা এক বিরাট চুক্তি - কারণ এই তিনটি দেশ ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আক্রমণাত্মক 
পদক্ষেপ মোকাবিলার জন্য কাজ শুরু করলো" -বিবিসিকে বলছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নর্দার্ন টেরিটরি সরকারের 
|1110005://///4.10100.0011/109170811/115৬5-58573522] 

২০২৩ সালে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিষ্কেন বলেছেন, ওয়েলিংটনের জন্যও অকাসের দরজা 
খোলা আছে। অন্যরাও চাইলে এতে সামিল হতে পারে। অকাস জোটে নিউজিল্যান্ডের যোগদানের বিষয়ে বর্তমানে 


[10005://৬/৬//.0219155.50৬/5100111511:5//01005 


[110005:////.0117.50৬.901/712019/10111-1990915-5181911211-8041045] 


চীন ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে উত্তেজনা : 


অকাস (/২41443) চুক্তির মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া কাগজে কলমে চীনের একটি প্রতিপক্ষে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, 
যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই ্তিহাসিক নিরাপত্তা চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেছে চীন। চীন এই অকাস গঠনের 
চুক্তিকে চরম দায়িস্বজ্ঞানহীন ওসংকীর্ণ মানসিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অতীত ঘটনা ঘেটে দেখলে বোঝা যাবে যে, 
অস্ট্রেলিয়া সর্বদা যুক্তরাষ্ট্রের কথায় কথা মিলিয়ে চীনের বিপক্ষে ছিল। আবার কোয়াড সংলাপের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া টীনের 
প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও সেটি ছিল একটি অনানুষ্ঠানিক বিষয়। কিন্ত এবার অস্ট্রেলিয়াকে কাগজে কলমে চীনের 
বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এই চীন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম বাণিজ্যিক ভরসা। চীন ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 
খুবই ভালো সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই দুই দেশের মধ্যে বিবাদ ক্রমবর্ধমান। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং 
করপোরেশন (বিবিসি) বলছে, চীনের উইঘুরদের (81) বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান, টেলিকম কোম্পানি হুয়াওয়ের 
(44951) কিছু প্রযুক্তি নিষিদ্ধ করা এবং করোনাভাইরাস মহামারী তদন্তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন দেওয়া নিয়ে তাদের 
(অস্ট্রেলিয়া ও চীন) রাজনৈতিক সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 
চীনের অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাপক বাড়ানো নিয়েও পশ্চিমারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। তারা চীনের কিছু ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত 
নিয়েও ক্ষুব্ধ ছিল। ২০১৭ সালে যখন অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এসিও সতর্ক করে দেয় যে সরকারের সিদ্ধান্ত 


করেছে এরকম একটি অভিযোগও তখন সামনে চলে আসে। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে 
সরকারিভাবে তাদের ফাইভ জি নেটওয়ার্কে চীনা প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০২০ সালে 
চীন অস্ট্রেলিয়া থেকে বার্লি আমদানির ওপর ৮০% শুল্ক আরোপ করে। কিছু গোমাংস আমদানিও সাময়িকভাবে বন্ধ করে 
দেয়। চীন অস্ট্রেলিয়ার ওয়াইনের ওপর কর বাড়িয়েছিল ২০০ ভাগ পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আ্যান্টনি বি-ংকেন 


ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে টানাপোড়েন: 


ফ্রান্সের সাথে অস্ট্রেলিয়ার ১২ টি ডিজেল ও বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত সাবমেরিন বানানোর চুক্তি ছিল, যার পরিমাণ 
ছিল ৫০ বিলিয়ন ডলার। এখন যেহেতু অকাস (/,143) চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াকে পারমাণবিক শক্তি চালিত 
সাবমেরিন দিবে সেহেতু ফ্রান্সের সাথে অস্ট্রেলিয়ার এই ৫০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি বাতিল করেছে অস্ট্রেলিয়া। এতে 
স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সের ক্ষুন্ধ হবার কথা। ১৬, সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জাজিরার এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাঁইভেস ল্য দ্রিয়া (1991-/$25 1 01191) অকাস প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এটি সত্যিকার অর্থেই পেছন থেকে 
ছুঁড়িকাঘাত। ফ্রান্স নিশ্চিতভাবেই অস্ট্রেলিয়ার সাথে একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি করেছিল কিন্তু অকাস চুক্তির মাধ্যমে সেই 
আস্থার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অস্ট্রেলিয়া। [110095://////1010০.0011/1212911/72/5-58620944] 


অকাস চুক্তির আওতায় নতুন প্রজন্মের সাবমেরিন তৈরি করতে প্রায় ৪০০ কোটি পাউন্ডের কাজ পেয়েছে ব্রিটিশ 
ভারি সি সালের মার্চে অকাস চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, এ 
চুক্তির অধীনে ২০৩০ সালের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ আযাটাক সাবমেরিন দেওয়া হবে। যুক্তরাজ্যের 
সর্ববৃহৎ প্রতিরক্ষা কোম্পানি বিএই সিস্টেমস এর প্রধান নির্বাহী চার্লস উডবার্ন বলেন, নতুন প্রজন্মের অত্যাধুনিক এই 
এসএসএন-অকাস সাবমেরিন তৈরির কাজে যুক্ত হতে পেরে তারা গর্বিত। এ দশকের শেষ নাগাদ প্রথম এসএসএন-অকাস 
সাবমেরিন ডেলিভারি হওয়ার কথা। যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশ এই সাবমেরিন ব্যবহার করবে। এসএসএন-অকাস 
যুক্তরাজ্যের রয়্যাল নেভির হাতে পাওয়া সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অত্যাধুনিক সাবমেরিন হতে চলেছে। 
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